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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
সন ১৩১২ ] , নিরক্ষর কবি ও গ্ৰাম্যকবিতা ' 89
৪। শোন শোন এক ভাবে কাব্যরসের কথা নবাবে লুটিল কুঠী সহর কলিকাতা ৷ ৫ । সঙ্গে আছে তুরুক সোয়ার
আগুন পানি নাহি মানে করে মার মার। ৬। সামনে শুলকি গেড়ে ধরল। তেড়ে যত তেলেঙ্গ গোরা।
লড়াই দিতে পালিয়ে গেল মামুদ্ৰতকীর ঘোড়া ৷ ৭। ফিরিল মামুদ্ৰতকী তাহা দেখি দাঁতে কাটে ঘাস।
বাবুজান একটি চাকর তেরা নফর গায়ে ভরা মাস ৷ ইত্যাদি রূপ গ্ৰাম্য ভাষায় গ্ৰাম্য নিরক্ষর কবিগণ অনেক রূপ কবিত্বের আলোচনা कङ्गिभांछिल ।
বঙ্গের নিরক্ষর ধৰ্ম্মভাবগ্ৰাহী কৃষিসমাজ “গুন্নসত্য” নামে একটি অভিনব ধৰ্ম্মমত প্ৰকাশ করিয়া তাহদের কবিজনমুলভ কাব্যরসের মাধুৰ্য্যে সমাজের অনেক উপকার সাধন করিতেছে। এবং নিম্নশ্রেণীর না হিন্দু না মুসলমান না। খৃষ্টান অনেক অজ্ঞানী বা সন্দেহজ্ঞানীর আধ্যা() ত্মিক উন্নতি জন্মাইয়া দিতেছে। যে সকল লোক “গুরুসত্য মতের V&SPVVJ | অনুযায়ী ক্রিয়াপদ্ধতি লইয়া সংসারে বিচরণ করে, তাহারা প্ৰায় সকলেই সংসারে একরূপ নির্লিপ্ত। ইহাদের দৈনিককাৰ্য্য সম্পূর্ণ না হউক অনেকটা নিষ্কাম ধরণের। এই মতের প্রধানগণ প্ৰায় সকলেই অকৃতদার সঙ্গীতপ্রিয় সাধক ৷ ইহারা গৃহস্থ অথবা শিষ্যের বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়া সংসারের অনিত্যতা বিষয়ে বক্তৃতা করে এবং গুরুন্নামে দেবতা অথবা ব্যক্তিবিশেষের উপাসনাক্রম শিক্ষণ দেয় ও উচ্চৈঃস্বরে “জিগীর” নামে একপ্রকার শব্দ করে। শিষ্যগণ এই সকল গুরুগায়কের সঙ্গে তৈল, পান, ও তামাক ব্যবহার করিয়া গীত গাইতে থাকে।
এই “গুরুসত্য’গানের কবিত্ব আলোচনা করিতে হইলে, সৰ্ব্বপ্রথমে আমরা "লালন ফকীরের” ও "ঈশান ফকীরের” গীত উল্লেখ করিব। এই দুইকবি যে কত গুরুসত্য সঙ্গীত প্রচার করিয়াছে, তাহ প্ৰকাশ করা আমাদের ক্ষুদ্ৰশক্তির বাহিরে। বোধ হয়, সমস্ত গুরুসত্য সঙ্গীতগুলি একত্ৰ প্ৰকাশিত হইলে “বিশ্বকোষ” অভিধানের ন্যায় একখানি প্ৰকাণ্ড গ্ৰন্থ হইয়া দাঁড়ায়। সমস্ত সঙ্গীত উদ্ধত করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে এবং সাধ্যও নহে। নলেগীত অধ্যায়ে লালনফকীরের অনেক কথা বলা হইয়াছে, তবে ঈশান ফকীরের কিছু পরিচয় এই স্থানে উল্লেখ করা যাইতেছে
• ১। “অকুল দরিয়ায় পড়ে দয়াল আমি না জানি সঁতার।
না জানি সঁতার আমি না বুঝি ব্যাপার৷ কত ঢেউ কত তুফান উঠে। দিবারাতি। আমি, একচক্ষে দেখে তাই করি যে বসতি ৷ (দয়াল করি যে বসতি)
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